
ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর যুেগ সংঘিটত িবশ্বযুদ্ধ
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ইজমালীভােব  মুতাওয়ািতর১  অগিণত  হাদীস  ও  েরওয়ােয়েত  ইমাম  মাহ্দী  (আ.)-এর  আিবর্ভােবর  িনকটবর্তী  সময়
িবশ্বযুদ্ধ সংঘিটত হওয়ার কথা বর্িণত হেয়েছ । তেব এ যুদ্ধ আমােদর বর্তমান শতাব্দীর (িবগত িবংশ শতাব্দী) ঘেট
যাওয়া  প্রথম  ও  দ্িবতীয়  িবশ্বযুদ্েধর  ওপর  আেরাপ  করা  সম্ভব  নয়  ।  কারণ,  এ  সব  েরওয়ােয়েত  উক্ত  যুদ্েধর  েয  সব
ৈবিশষ্ট্য  বর্ণনা  করা  হেয়েছ  েসগুেলা  িবংশ  শতাব্দীেত  ঘেট  যাওয়া  প্রথম  ও  দ্িবতীয়  িবশ্বযুদ্েধর
ৈবিশষ্ট্যাবলী েথেক িভন্ন । িবেশষ কের, এ িভন্নতা ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আিবর্ভােবর িনকটবর্তী সময় সংঘিটতব্য
িবশ্বযুদ্েধর িনহতেদর সংখ্যা এবং এর সময়কােলর ক্েষত্ের প্রকটভােব পিরলক্িষত হয়; বরং কিতপয় েরওয়ােয়ত েথেকও
প্রতীয়মান  হয়  েয,  এ  যুদ্ধ  ইমাম  মাহ্দী  (আ.)-এর  আিবর্ভােবর  বছের  অথবা  তাঁর  পিবত্র  আিবর্ভাবকামী  আন্েদালন

: শুরু হবার পর সংঘিটত হেব ।এখােন এ েরওয়ােয়তসমূেহর গুিটকতক নমুনা েপশ করা হেলা

হযরত  আলী  (আ.)  বেলেছন  :  “আল  কােয়ম  আল  মাহ্দীর  আিবর্ভাব  ও  আন্েদালেনর  িনকটবর্তী  সময়  দু’ধরেনর  মৃত্যু-  লাল
মৃত্যু  ও  শ্েবত  মৃত্যু  হেব  ।  হঠাৎ  হঠাৎ  লাল  ও  রক্তবর্ণ  িবিশষ্ট  পঙ্গপােলর  প্রাদুর্ভাব  হেব  ।  তেব  ‘লাল

মৃত্যু’র অর্থ তরবাির দ্বারা মৃত্যু এবং ‘শ্েবত মৃত্যু’র অর্থ প্েলগ বা মহামাির ।”২

আল কােয়ম আল মাহ্দীর আিবর্ভাব ও আন্েদালেনর িনকটবর্তী সময়’- এ বাক্যাংশিট েথেক প্রতীয়মান হয় েয, এ যুদ্ধ ও‘
লাল মৃত্যু (রক্তপাত) ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আিবর্ভােবর িনকটবর্তী সময় সংঘিটত হেব । তেব েরওয়ােয়েত এ যুদ্ধ

সংঘিটত হবার স্থান িনর্িদষ্ট করা হয় িন।

ইমাম বািকর (আ.) বেলেছন : “ভয়-ভীিত, ভূিমকম্প, িফতনা এবং েয সব িবপেদ মানব জািত জিড়েয় যােব েসগুেলার পরপরই
েকবল আল কােয়ম আল মাহ্দী আিবর্ভূত হেব ও িকয়াম করেব । এর আেগ তারা (মানব জািত) প্েলগ বা মহামািরেত আক্রান্ত
হেব  ।  অতঃপর  আরবেদর  মধ্েয  যুদ্ধ  ও  রক্তপাত  হেব,  িবশ্ববাসীর  মােঝ  মতিবেরােধর  উদ্ভব  হেব,  ধর্েম
দ্িবধািবভক্িত  েদখা  েদেব  এবং  তােদর  সার্িবক  অবস্থার  পিরবর্তন  এতটাই  হেব  েয,  এেক  অপরেক  হত্যা  করেত  েদেখ

সবাই সকাল-সন্ধ্যায় েকবল িনেজর মৃত্যু কামনা করেব ।”৩

এ  েরওয়ােয়ত  েথেক  প্রতীয়মান  হয়  েয,  তীব্র  ভয়-ভীিত  ও  আতংেকর  আেগই  প্েলগ  বা  মহামািরর  প্রাদুর্ভাব  হেব  ।
উল্েলখ্য  েয,  এ  ভয়-ভীিত  ও  আতংক  আসেল  সাধারণ  দ্বন্দ্ব-সংঘাত  ও  ব্যাপক  যুদ্ধেকই  বুিঝেয়েছ  ।  তেব  যিদ  আমরা
িনশ্িচতও হই েয, রাবী (হাদীস বর্ণনাকারী) হাদীসিটর মূল ভাষ্েয েকান ধরেনর আেগ-পের কেরন িন তাহেলও এ সব ঘটনা
েয এেকর পর এক িশকেলর বলেয়র মেতা ঘটেত থাকেব এ রকম িচন্তা করা আমােদর জন্য দুরূহ হেব । কারণ, ‘আরবেদর মধ্েয
অতঃপর) অব্যয় দ্বারা সংেযািজত হেয়েছ তা যিদ ‘এর আেগ তারা প্েলগ বা) ّثـــــــــــم যুদ্ধ ও রক্তপাত’- এ বাক্য যা
মহামািরেত আক্রান্ত হেব’- এ ParentheticalSentence৪-এর সােথ সংেযািজত হেয়েছ ধির তাহেলও তা সিঠক বেল গণ্য
হেব । েসক্েষত্ের আরবেদর মধ্যকার িবেরাধ, যুদ্ধ ও রক্তপােতর ঘটনা প্েলগ বা মহামািরর পের হেব; আবার অন্যিদেক
‘এবং েয সব িবপেদ মানব জািত জিড়েয় যােব’- এ বাক্যিটর সােথ ‘আরবেদর মধ্েয যুদ্ধ ও রক্তপাত...’ বাক্যিট সংেযাজন
করাও সিঠক । েস ক্েষত্ের আরবেদর মধ্যকার যুদ্ধ ও রক্তপাত প্েলগ বা মহামািরর প্রাদুর্ভােবর আেগই সংঘিটত হেব



। অিধকন্তু (এ েরওয়ােয়েত) এ সব ঘটনার িববরণ খুব সংক্েষেপ েদয়া হেয়েছ । তেব এ েথেক েরাঝা যায় েয, আরব ও আপামর
মুসিলম উম্মাহর জন্য িনরাপত্তামূলক, রাজৈনিতক ও অর্থৈনিতক দৃষ্িটেকাণ েথেক এ সময়টা হেব অত্যন্ত কিঠন সময়
বা  ক্রান্িতকাল  ।  ক্ষুধা  এবং  দুর্িভক্ষ  যা  ইমাম  সািদক  (আ.)  েথেক  বর্িণত  পূর্ববর্তী  েরওয়ােয়েত  উল্িলিখত

হেয়েছ তা ঐ বছেরই েদখা েদেব ।

ইমাম সািদক (আ.) বেলেছন : হযরত কােয়ম আল মাহ্দীর আিবর্ভাব ও িবপ্লেবর আেগ এমন এক বছর অবশ্যই আসেব যখন মানুষ
তীব্র খাদ্যাভােব কষ্ট েপেত থাকেব এবং তােদরেক হত্যা করার দরুণ আতংক তােদরেক আচ্ছন্ন করেব ।৫

পরবর্তী েরওয়ােয়ত েথেকও প্রতীয়মান হয় েয, েয আসমানী আওয়াজ ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আিবর্ভােবর িনকটবর্তী রমযান
মােস েশানা যােব তখন পর্যন্ত ঐ িবশ্বযুদ্েধর তীব্রতা অব্যাহত থাকেব ।

ইমাম  বািকর  (আ.)  বেলেছন  :  “প্রাচ্য  ও  পাশ্চাত্যবাসী  পরস্পর  মতেভদ  করেব  ।  িকবলাপন্থীরা  (মুসলমানরা)  এবং
িবশ্ববাসীও  অসহনীয়  ভয়-ভীিত  ও  আতংেকর  সম্মুখীন  হেব  ।  আর  আকাশ  েথেক  আহবানকারীর  আহবান  করা  পর্যন্ত  তারা  এ

অবস্থার মধ্েযই থাকেব । যখন আকাশ েথেক গােয়বী আহবানধ্বিন েশানা যােব তখন েতামরা িহজরত করেব ।...”৬

এ  েরওয়ােয়ত  েথেকও  প্রতীয়মান  হয়  েয,  এ  যুদ্েধ  মূলত  অমুসিলম  জািতসমূহই  ক্ষিতগ্রস্ত  হেব  ।  আর  ‘প্রাচ্য,
পাশ্চাত্যবাসী এবং িকবলাপন্থীরা পরস্পর মতেভদ করেব’- এ বাক্য আসেল গভীর তাৎপর্যমণ্িডত যা েথেক েবাঝা যায়
েয,  প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাসীেদর মতিবেরােধর পরপরই মুসলমানেদর মধ্েয মতপার্থক্য ঘটেব । আর এ েথেক স্পষ্ট
হেয় যায় েয, এ মতপার্থক্য আসেল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্েযর মতপার্থক্েযর ফল অথবা এর অনুগামী হেয় থাকেব । অবশ্য এ
িবষয়িট  ভিবষ্যৎ  িবশ্বযুদ্েধ  িনতান্ত  স্বাভািবক  হেব  ।  কারণ,  এ  যুদ্েধর  লক্ষ্যস্থলগুেলা  হেব  বড়  বড়  েদেশর
রাজধানী,  সামিরক  ঘাঁিট  ও  েসনািনবাসসমূহ  এবং  পেরাক্ষভােব  মুসলমানেদর  মধ্েযও  এ  যুদ্ধ  ছিড়েয়  পড়েব  ।  কিতপয়

েরওয়ােয়েতও এ িবষয়িট স্পষ্টভােব বর্িণত হেয়েছ ।

আবু বািসর ইমাম সািদক (আ.) েথেক বর্ণনা কেরেছন : “ইমাম সািদক (আ.) বেলেছন : “েয পর্যন্ত দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ
ধ্বংস না হেব েস পর্যন্ত এ িবষয়িট (ইমাম মাহ্দীর আিবর্ভাব) বাস্তবািয়ত হেব না ।” আিম (আবু বসীর) তখন তাঁেক
িজজ্ঞাসা করলাম :  মানব জািতর দুই-তৃতীয়াংশ যখন ধ্বংস হেয় যােব তখন আর েক-ই বা েবঁেচ থাকেব? িতিন বলেলন :

মানব জািতর এক-তৃতীয়াংেশর মধ্েয থাকেত িক েতামরা (মুসলমানরা) পছন্দ কর না?”৭

সম্ভবত  আমীরুল  মুিমনীন  আলী  (আ.)-এর  িনম্েনাক্ত  এ  ভাষেণ  অন্য  সকল  হাদীস  ও  েরওয়ােয়েতর  েচেয়  স্পষ্টভােব  এ
যুদ্েধর সময়কাল ও কারণ উল্িলিখত হেযেছ । এ খুতবায় িতিন ইমাম মাহ্দীর আিবর্ভােবর েবশ িকছু িনদর্শনও বর্ণনা

কেরেছন । এ ভাষেণ দু’িট প্যারা আেছ যা উক্ত িবশ্বযুদ্েধর সােথ সংশ্িলষ্ট ।

িতিন বেলন : “েহ েলাকসকল! প্রাচ্েয তার িনজ পােয়র দ্বারা িফতনা সৃষ্িট করার আেগ অর্থাৎ বশীভূত করার সময় েয
উেটর লাগাম পােয়র খুেরর িনেচ আটেক যায় এবং এেত তার ভীিত ও অস্িথরতা আেরা বৃদ্িধ পায় েসই উেটর ন্যায় িফতনা-
ফ্যাসাদ েতামােদর েদশ ও জনপদেক ধ্বংস করার আেগ অথবা দাহ্য পদার্েথর দ্বারা পাশ্চাত্েয এক মহাযুদ্েধর আগুন
প্রজ্বিলত  করার  আেগই  আমােক  েতামরা  িজজ্ঞাসা  কর  ।  (ঐ  যুদ্ধ  যখন  বাঁধেব)  তখন  তা  উচ্ৈচঃস্বের  গর্জন  করেত
থাকেব। েস সময় ঐ ব্যক্িতর জন্য আক্েষপ এ কারেণ েয,  েস রক্েতর প্রিতেশাধ গ্রহণ করেব...  । এ যুদ্ধ চলাকালীন



নাজরান  েথেক  এক  ব্যক্িত  েবর  হেয়  ইমােমর  (ইমাম  মাহ্দীর)  আহবােন  সাড়া  েদেব  ।  েস-ই  হেব  তার  আহবােন  সাড়া
দানকারী প্রথম খ্িরস্টান । েস তার আশ্রম ধ্বংস করেব এবং ক্রুশ েভঙ্েগ েফলেব । েস অশ্েবর ওপর আেরাহণ কের
আজমীেদর (ইরানী েসনাবািহনী) ও িনপীিড়ত জনগেণর সােথ েহদােয়েতর পতাকাসহ নূখাইলার (কুফার কােছ একিট এলাকার

নাম) িদেক যােব ।

ঐ িদন ফারুক নােমর একিট স্থান হেব পৃিথবীর সকল অঞ্চেলর অিধবাসীর সমেবত হওয়ার স্থান । আর ঐ এলাকা আমীরুল
মুিমনীন আলী (আ.)-এর হজ্ব গমেনর পেথর ওপের বার্স ও েফারােতর মাঝখােন অবস্িথত । েসিদন িতন হাজার হাজার ইহুদী

: ও খ্িরস্টান পরস্পরেক হত্যা করেব । েসিদেনর ঘটনা মূলত িনম্েনাক্ত আয়ােতর ব্যাখ্যা বেল গণ্য হেব

আমরা  তােদরেক  েয  পর্যন্ত  (তরবাির  িদেয়  অথবা  তরবািরর  িনেচ)  কর্িতত  প্রাণহীন  শস্েয  পিরণত  না  কেরিছ  েস“
পর্যন্ত  সব  সময়  এিটই  িছল  তােদর  শ্েলাগান  ।”৮

তেব ‘প্রাচ্েয তার িনজ পােয়র দ্বারা িফতনা সৃষ্িট করার আেগ’- ইমােমর এ বাণী েথেক প্রতীয়মান হয় েয, এ যুদ্েধর
সূত্রপাত প্রাচ্য অর্থাৎ রািশয়া েথেক হেব অথবা এ েথেক প্রাচ্য এলাকায় সংঘিটতব্য দ্বন্দ্ব ও সংঘর্েষর িবষয়
প্রতীয়মান  হয়  ।  শীঘ্রই  ইমাম  মাহ্দীর  আিবর্ভাব-আন্েদালেনর  অধ্যােয়  ইমাম  বািকর  (আ.)  েথেক  একিট  েরওয়ােয়ত
বর্িণত  হেব  ।  এেত  বর্িণত  হেয়েছ  েয,  িহজােযর  প্রিতশ্রুত  রাজৈনিতক  শূন্যতা  ও  সংকট  প্রাচ্য  ও  পাশ্চাত্েযর

মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্িট হওয়ার কারণ ।

দাহ্য পদার্েথর দ্বারা পাশ্চাত্েয এক মহাযুদ্েধর আগুন প্রজ্বিলত করা হেব’- এ বাক্য েথেক প্রতীয়মান হয় েয,‘
ধ্বংেসর প্রকৃত েকন্দ্র পাশ্চাত্েযর েদশসমূহ হেব এবং দাহ্য পদার্থসমূেহর আিধক্েযর অর্থ হচ্েছ পাশ্চাত্য
েদশসমূেহর সামিরক ঘাঁিট, রাজধানী এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও েকন্দ্রসমূহ । আর বাহ্যত ইমােমর বাণীর অর্থ
হচ্েছ পৃিথবীর বুেক মানুেষর সমেবত হওয়ার স্থানিটর নাম হেব ফারুক । তখন মানুষ িবশ্েবর প্রত্যন্ত অঞ্চল েথেক
ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সােথ িমিলত হওয়ার জন্য ঐ স্থােন এেস সমেবত হেত থাকেব; তাঁর সামিরক ঘাঁিট কুফা ও িহল্লার
মাঝখােন অবস্িথত হেব । কারণ, নাজরােনর সন্ন্যাসী িনপীিড়ত জনগেণর কেয়ক প্রিতিনিধর সােথ ঐ স্থান েথেকই তাঁর
কােছ  উপস্িথত  হেব  ।  ‘আলী  (আ.)-এর  হজ্ব  গমনপেথর  ওপর  অবস্িথত  র্বাস  ও  েফারােতর  অন্তর্বর্তী  এলাকা’-  এ
বাক্যাংশিট স্বয়ং রাবী অথবা পুস্তক েলখেকর পক্ষ েথেক পাদটীকা হেত পাের যা মূল ভাষ্েযর মধ্েয ঢুেক িগেয়েছ;
আল মুহাজ্জাহ্) শব্দিট যা এ বাক্েযর মধ্েয এেসেছ তার অর্থ আমীরুল মুিমনীন আলী (আ.)-এর) ــــه আর সম্ভবত المحجّ
শাসনামেল হজ্ব কােফলাসমূেহর একত্িরত হওয়ার স্থান হেত পাের । অথবা এ স্থােনর নামও হেত পাের েযখােন প্েরিরত

প্রিতিনিধদল আলী (আ.)-এর েসনািশিবের প্রেবশ অথবা তাঁর সােথ সাক্ষাৎ করার জন্য সমেবত হেতা ।

ঐ  িদন  প্রাচ্য  ও  পাশ্চাত্েযর  মধ্েয  (সংঘিটত  যুদ্েধ)  িতন  হাজার  (হাজার)  েলাক  িনহত  হেব-  এ  বাক্যিটর  অর্থ
হচ্েছ িতন িমিলয়ন এবং ‘হাজার’ শব্দিটেক বন্ধনীর মধ্েয রাখা হেয়েছ এ কারেণ েয, ঐ শব্দিট িবহার গ্রন্েথর ৫২তম
খণ্েডর ২৭৪ পৃষ্ঠায় বর্িণত একিট েরওয়ােয়েত িছল এবং খুব সম্ভবত ঐ শব্দিট েরওয়ােয়ত েথেক বাদ পেড় েগেছ । অবশ্য
তা এতদর্েথ নয় েয,  িবশ্বযুদ্েধ েমাট িনহতেদর সংখ্যা িতন িমিলয়ন হেব,  বরং এ সংখ্যা ঐ িদেন িনহতেদর সংখ্যা
অথবা  অন্য  েকান  সময়কােলরও  হেত  পাের;  আর  এিট  ঐ  িবশ্বযুদ্েধর  েয  েকান  একিট  পর্যায়  বা  সর্বেশষ  পর্যায়ও  হেত
পাের  ।  আর  আেগও  উল্েলখ  করা  হেয়েছ  েয,  িবশ্বযুদ্েধ  ও  প্েলগ  বা  মহামািরেত  মৃেতর  সংখ্যা  তখনকার  িবেশর  েমাট



জনসংখ্যার  দুই-তৃতীয়াংশ  হেব  ।  উল্েলখ্য  েয,  িবশ্বযুদ্েধর  আেগই  প্েলগ  বা  মহামািরর  প্রাদুর্ভাব  ঘটেব  ।
আেরকিট  েরওয়ােয়েত  মৃেতর  সংখ্যা  িবশ্েবর  েমাট  জনসংখ্যার  সাত  ভােগর  পাঁচ  ভাগ  বেল  উল্েলখ  করা  হেয়েছ  ।

ইমাম সািদক (আ.) বেলেছন : “আল কােয়েমর আিবর্ভােবর আেগ দু’ধরেনর মৃত্যু থাকেব । একিট লাল মৃত্যু এবং অন্যিট
শ্েবত মৃত্যু । (অবস্থা এমন হেব েয) প্রিত সাত জেনর মধ্েয পাঁচ জনই প্রাণ হারােব ।”৯

আেরা িকছু েরওয়ােয়েত দশ ভােগর নয় ভাগও বর্িণত হেয়েছ..., অবশ্য েরওয়ােয়তসমূেহর মধ্যকার পার্থক্য কখেনা কখেনা
অঞ্চলসমূেহর পার্থক্েযর কারেণ অথবা অন্য কারেণও হেত পাের । যােহাক এ িবশ্বযুদ্েধ মুসলমানেদর প্রাণহািন ও

ক্ষয়-ক্ষিতর পিরমাণ খুব সামান্য বা অনুল্েলখেযাগ্য হেয় থাকেব ।

সংক্েষেপ  :  েরওয়ােয়তসমূহ  েথেক  প্রতীয়মান  হয়  েয,  ইমাম  মাহ্দী  (আ.)-এর  আিবর্ভােবর  একটু  আেগ  অথবা  তাঁর
আিবর্ভােবর বছেরই ভয়-ভীিত সমগ্র পৃিথবীেক গ্রাস করেব; আর সার্িবকভােব অমুসলমানরাই ব্যাপক ও ভয়াবহ ক্ষয়-
ক্ষিতর  সম্মুখীন  হেব  ।  আর  এেক  ব্যাপক  যুদ্ধ  বেল  ব্যাখ্যা  করা  যায়  েয  যুদ্েধ  উন্নত  িবধ্বংসী  অস্ত্র  ও
যন্ত্রপািত  ব্যবহার  করা  হেব  এবং  এর  ফেল  িবশ্বব্যাপী  আতংক  ছিড়েয়  পড়েব  ।  কারণ,  যিদ  এ  যুদ্েধর  পদ্ধিত
সনাতনধর্মী হেতা তাহেল েয মাত্রায় আতংক েরওয়ােয়তসমূেহ বর্িণত হেয়েছ েসই মাত্রায় ঐ যুদ্ধ হেতা না এবং ভয়-
ভীিতও ব্যাপক হেতা না অথবা অন্ততপক্েষ িবশ্েবর এক বা একািধক অঞ্চল ভয়-ভীিত, আতংক, লুণ্ঠন ও হত্যাযজ্ঞ েথেক

মুক্ত থাকেত পারত ।

তেব এমন িকছু সংখ্যক েরওয়ােয়ত ও প্রমাণ আেছ েযগুেলার মাধ্যেম ঐ িবশ্বযুদ্ধেক কতগুেলা আঞ্চিলক যুদ্ধ বেল
ব্যাখ্যা করার িবষয়িট প্রাধান্য লাভ করেত পাের । িবেশষ কের ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আিবর্ভাব সংক্রান্ত ইমাম
বািকর (আ.)-এর িনম্েনাক্ত েরওয়ােয়তিট প্রিণধানেযাগ্য । িতিন বেলেছন : “িবশ্েবর বুেক যুদ্ধসমূহ অগিণত হেব ।”
এ  েরওয়ােয়েত  স্পষ্টভােব  বর্িণত  হেয়েছ  েয,  আিবর্ভােবর  বছেরই  অেনক  যুদ্ধ  সংঘিটত  হেব  ।  তাই  এ  েরওয়ােয়ত  ও
অন্যান্য েরওয়ােয়ত েযগুেলায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাসীেদর মধ্েয মতেভদ ও যুদ্ধ সংঘিটত হওয়ার কথা উল্িলিখত
হেয়েছ েসগুেলার মধ্েয আমরা সমন্বয় সাধন কের বলেত পাির েয, এ যুদ্ধগুেলা আঞ্চিলক যুদ্ধ আকাের তােদর মধ্েয

সংঘিটত হেব । তেব এ সব যুদ্েধর ধ্বংসাত্মক িদক েকবল পাশ্চাত্েযই েকন্দ্রীভূত থাকেব ।

 

এ িবশ্বযুদ্েধর সময়কাল

েরওয়ােয়তসমূহ  েথেক  যা  জানা  যায়  তা  হচ্েছ,  এ  যুদ্েধর  সময়কাল  ইমাম  মাহ্দী  (আ.)-এর  আিবর্ভােবর  কােলর  খুব
িনকটবর্তী  হেব,  েযমন  এ  যুদ্ধ  তাঁর  আিবর্ভােবর  বছেরই  হেব...  ।  যিদ  আমরা  েয  সব  েরওয়ােয়েত  এ  যুদ্ধ  এবং  এর
ৈবিশষ্ট্যগুেলা  বর্িণত  হেয়েছ  েসগুেলার  মধ্েয  সমন্বয়  সাধন  কির  তাহেল  এ  কথা  বলাই  উত্তম  হেব  েয,  উক্ত
িবশ্বযুদ্ধ বহু পর্যায় িবিশষ্ট হেব । কারণ, এ যুদ্ধ মাহ্দী (আ.)-এর আিবর্ভােবর িকছু আেগ েথেক শুরু হেয় বাকী
পর্যায় তাঁর আিবর্ভােবর আন্েদালেনর পেরও চলেত থাকেব । এ যুদ্ধ চলাকােলই িতিন িহজায অঞ্চল মুক্ত করেবন । ঐ
িবশ্বযুদ্ধ  ইরাক  িবজেয়র  পের  েশষ  হেব  ।  আর  রুশ  জািত  অথবা  তােদর  বাকী  অংেশর  িবরুদ্েধ  ইমাম  মাহ্দীর  যুদ্ধ
িবশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হবার পেরই সংঘিটত হেব । কারণ, েরওয়ােয়েত বর্িণত হেয়েছ েয, ইমাম মাহ্দী (আ.) সর্বপ্রথম েয



েসনাবািহনীেক গঠন করেবন েসটােক িতিন তুর্কীেদর (রুশজািত) িবরুদ্েধ প্েররণ কের তােদরেক সমূেল ধ্বংস করেবন।

তেব েয সব েরওয়ােয়েত এ যুদ্েধর কথা বর্িণত হেয়েছ েসগুেলা যিদ ব্যাপক পারমাণিবক যুদ্ধ বেল ব্যাখ্যা কির এবং
আজেকর  সংবাদ  মাধ্যমসমূেহ  এরূপ  যুদ্েধর  ব্যাপাের  েয  সব  ব্যাখ্যা-িবশ্েলষণ  প্রচার  ও  প্রকাশ  করা  হচ্েছ  েস
িদেক ভােলাভােব মেনািনেবশ কির তাহেল অবশ্যই বলেত হেব েয, এ যুদ্েধর সময়কাল খুবই সংক্িষপ্ত হেব । সংবাদ ও
প্রচার  মাধ্যমগুেলার  বক্তব্য  অনুসাের  সম্ভবত  এ  যুদ্ধ  এক  মােসর  েবিশ  স্থায়ী  হেব  না  ।  মহান  আল্লাহ্ই  এ

ব্যাপাের  একমাত্র  ভােলা  জােনন  ।

 

: তথ্যসূত্র

১.  ইজমালীভােব  মুতাওয়ািতর  :  ঐ  েরওয়ােয়ত  ও  হাদীস  যা  িবিভন্ন  সূত্ের  েবশ  িকছু  সংখ্যক  সাহাবী  েথেক  বর্িণত
হওয়ার কারেণ তা েয রাসূলুল্লাহ্ (সা.) েথেক বর্িণত হেয়েছ েস ব্যাপাের িনশ্িচত িবশ্বাস অর্িজত হয় ।

২. েশখ মুফীদ প্রণীত িকতাবুল ইরশাদ, পৃ. ৪০৫ এবং েশখ তূসী প্রণীত গাইবাত, পৃ. ২৭৭ ।

৩. েশখ সাদুক প্রণীত কামালুদ্দীন, পৃ. ৪৩৪ ।

৪. বাক্েযর মধ্েয প্রিবষ্ট িকন্তু ব্যাকরণগত সম্পর্কহীন পদসমষ্িট বা বাক্য ।

৫. িবহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২২৯ ।

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫ ।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩ ।

৮. প্রাগুক্ত, ৫৩তম খণ্ড, পৃ. ৮২ ও ৮৩ ।

৯. প্রাগুক্ত, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ২০৭ ।

____________________________

ইমাম মাহদী (আ.)-এর আত্মপ্রকাশ(আসের যুহুর) গ্রন্থ েথেক সংকিলত ।


